তথ্যবিবরণী                                                                                                         নম্বর :  ১৬৬৩
আটকে পরা বাংলাদেশিদের নিয়ে মেলবোর্ন থেকে বিশেষ ফ্লাইটের যাত্রা


ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :


করোনোয় আটকে পরা ১৫৭ জন বাংলাদেশি যাত্রী নিয়ে শ্রীলংকান এয়ারলাইন্স এর বাণিজ্যিক বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইট আজ (শুক্রবার) দুপুরে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে।  ফ্লাইটটি  কলম্বোতে যাত্রা বিরতি শেষে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ৯ মে স্থানীয় সময় আনুমানিক রাত ১২টা ৪০ মিনিটে অবতরণ  করবে।


বাংলাদেশ হাই কমিশনের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাসের কারণে অস্ট্রেলিয়ায় সকল বাংলাদেশিদের প্রাথমিকভাবে “নিডস্ এসেসমেন্ট” এর জন্য রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।  এতে অস্ট্রেলিয়ায় আটকে পরা তিন শতাধিক ব্যক্তি বাংলাদেশে ফেরত যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। ফলে বাংলাদেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশেষ ফ্লাইটের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশন সিডনী থেকে ঢাকার জন্য মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইট ভাড়ার সকল কার্য্ক্রম সম্পন্ন করা হয়। টিকেট ক্রয়কালে যাত্রী সংখ্যা কমে যাওয়ায় ঐ ফ্লাইটটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পরে মেলবোর্ন থেকে শ্রীলংকান এয়ারলাইন্সের এই বিশেষ বিমানটি ভাড়া করা হয় যা আজ দুপুর ১টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে গেছে।


করোনায় অস্ট্রেলিয়ায় আটকে পরা বাংলাদেশিদের দেশে ফেরত যেতে ভিক্টোরিয়ান বাংলাদেশি কমিউনিটি ফাউন্ডেশন (VBCF) এবং মিল্টন ট্রাভেলস্ সেন্টার এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ হাই কমিশন, ক্যানবেরা সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।


যাত্রার তিনদিন পূর্বে সকল যাত্রীকে কোভিড উপসর্গ বা কোভিড নেগেটিভ সনদ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ হাই কমিশনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। এই অনির্ধারিত ফ্লাইটটি সকল বাংলাদেশি যাত্রীদের নিয়ে সুষ্ঠুভাবে যাত্রা করার জন্য VBCF, মিল্টন ট্রাভেলস্ সেন্টার, বাংলাদেশ কনস্যুল জেনারেল, সিডনী এবং শ্রীলংকান এয়ারলাইন্সকে বাংলাদেশ হাই কমিশনের পক্ষ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। 

#

খাদিজা/গিয়াস/বিপু/২০০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর : ১৬৬২
রাঙ্গুনিয়ার ৫০ হাজার পরিবারকে 
খাদ্য সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে - তথ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :



আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পঞ্চাশ হাজার পরিবারকে সরকারি বেসরকারি খাদ্য সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় আনা হয়েছে। আমার বাবা-মা’র নামে প্রতিষ্ঠিত এনএনকে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে উপজেলায় লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করেছি। ইতোমধ্যে কয়েক হাজার মানুষকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। 


আজ (শুক্রবার) চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার মজুমদারখীল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তথ্যমন্ত্রীর পারিবারিক প্রতিষ্ঠান এনএনকে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকটে পড়া কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
  
অনুষ্ঠানে রাঙ্গুনিয়া পৌরসভার মেয়র শাহজাহান সিকদার জানান, তথ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে এনএনকে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্যায়ের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ চলছে এখন। এপর্যন্ত উপজেলার ১৫টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার প্রায় ১২ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেয়া হয়েছে। চাল, ডাল, তেল, পেয়াঁজ ও চিনিসহ প্রতিটি প্যাকেটে ১০ কেজির খাদ্য সামগ্রী রয়েছে । ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে এবং পুরো রমজান মাস জুড়ে অব্যাহত থাকবে।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে বৈশ্বিক এই সংকটে বাংলাদেশের একতৃতীয়াংশের বেশি মানুষকে সরকারি সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে। এর বাইরেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য, বিভিন্ন নেতাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা ইতোমধ্যে ৯০ লাখের বেশি মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে। ঈদের আগে এক কোটিরও বেশি মানুষকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যসহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দরা ত্রাণ পৌঁছে দিবেন বলে উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী।

এনএনকে ফাউন্ডেশনের স্বনির্ভর রাঙ্গুনিয়া ইউনিয়ন প্রতিনিধি মো. ইদ্রিছ মেম্বারের সভাপতিত্বে ও নির্বনীতোষ সাহা ভাস্করের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রাঙ্গুনিয়া পৌরসভার মেয়র মো. শাহজাহান সিকদার।

#

রাশেদ/গিয়াস/বিপু/১৭২০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ১৬৬১
মুনাফার ধারায় ফিরেছে রাষ্ট্রয়ত্ত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড


ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :


মুনাফার ধারায় ফিরেছে রাষ্ট্রয়ত্ত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড (এনটিএল) । বাংলাদেশ স্টিল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের (বিএসইসি) অধিভুক্ত দেশের একমাত্র সরকারি পাইপ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত  ৯১ কোটি ২৭ লাখ টাকা লাভ করেছে । পাশাপাশি ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ বিভিন্নখাতে  রাষ্ট্রীয় কোষাগারে  ৭ কোটি ০১ লাখ টাকা প্রদান করেছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত নানাবিধ কারণে এ প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করতে না পারলেও  গত তিন বছরে  কারখানাটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে মোট ১৮ কোটি ৩৯ লাখ ৩৪ হাজার টাকা জমা দিয়েছে ।  


এর আগে ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে যথাক্রমে ৫ কোটি ৯১ লাখ ৮৪ হাজার এবং ৩৮ লাখ ৮৯ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করেছিল। একই সাথে ওই দুই বছর প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ২২ কোটি ৫৪ লাখ ৮৪ হাজার টাকা জমা দিয়েছিল । 

 
ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড দেশের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত পাইপ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এটি আন্তর্জাতিকমানের এমএস, জিআই ও এপিআই পাইপ উৎপাদন করে থাকে।  এর কারখানায় হাউজিং এস্টেট ও সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য আন্তর্জতিকমানের এমএস ও জিআই পাইপ উৎপাদন হচ্ছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (এপিআই) লাইসেন্সের আওতায় তৈল ও গ্যাস সঞ্চালন এবং জাহাজের পাইপিং এর কাজে ব্যবহারের জন্য  এপিআই গ্রেডের স্টিল পাইপ উৎপাদন করে আসছে। 


উল্লেখ্য, এনটিএলই দেশে একমাত্র এপিআই গ্রেডের পাইপ উৎপাদন করে থাকে। উৎপাদন করছে বয়লার লাইনে ব্যবহারের জন্য ২৪৫˙ সে: তাপমাত্রা এবং ২৫ বার প্রেসারের সহনীয় পাইপ। গুণগতমানের জন্য বর্তমানে এর উৎপাদিত পাইপ মেট্রোরেল প্রকল্পেও ব্যবহার হচ্ছে ।


এ বিষয়ে এনটিএলের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শা. এম. জিয়াউল হক জানান, 'চার যুগেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বমানের পাইপ উৎপাদন ও বাজারজাত করছে এনটিএল। প্রতিষ্ঠানটি  ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মান প্রতিষ্ঠান আইএসও, কেজিএস, ব্যুরো ভেরিটাস, এপিআই এবং দেশিয় মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বিএসটিআইয়ের  কোয়ালিটি সার্টিফিকেট অর্জন করেছে।  পণ্য বৈচিত্র্যকরণ,  গুণগতমান উন্নয়ন ও মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে  এনটিএল ইতোমধ্যে  “ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" লাভ করেছে। তিনি সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে সরাসরি পণ্য ক্রয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, পিপিআর অনুসরণ করে সরকারি প্রতিষ্ঠান পিডব্লিউডি, পাবলিক হেল্থ, সামরিক বাহিনীসহ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে এনটিএল'র পণ্য সরাসরি ক্রয় করার জন্য সরকারি পরিপত্র জারি করা হলে এনটিএল যেমন লাভবান হবে, তেমনি সরকারি কোষাগারেরও রাজস্ব  বাড়বে।


বিএসইসি সূত্র জানায়, পণ্য বহুমূখীকরণের অংশ হিসেবে এনটিএল ইদানিং স্টিল সেড, বিলবোর্ড ও স্টিল  স্ট্রাকচার ভবন নির্মাণ করছে। এর কারখানায় স্থাপন করা হয়েছে উন্নতমানের গ্যালভানাইজিং প্লান্ট। এতে যে কোনো ধরণের লৌহজাত পণ্য সুলভমূল্যে গ্যালভানাইজ্ড করা হয়। এনটিএল সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিপ বিল্ডিং, শিপ রিপিয়ারিং ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পাইপ ও ষ্টিল ষ্ট্রাকচার তৈরি করে থাকে। বিক্রয় বৃদ্ধি ও দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কারখানায়  ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং নেয়া হচ্ছে অনলাইন পার্সেস অর্ডার। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে লাভের ফিরে আসছে।


দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এনটিএল ছিল আদমজী গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করা হয়। এনটিএলের কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় ও অপচয় হ্রাস এবং কারখানার মেশিনারিজ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায়  “এনটিএল এর ৩নং মিলের আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্প নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০ কোটি ৮৭ লাখ ৫৪ হাজার টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়নে জিওবি হতে ২৪ কোটি ৮২ লাখ ৩৮ হাজার ও নিজস্ব অর্থ হতে ৬ কোটি ০৫ লাখ ১৬ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে।  জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এটি সমাপ্ত হলে রাষ্ট্রায়ত্ত এই কারখানা পণ্য বৈচিত্র্যকরণ ও গুণগতমানের পণ্য উৎপাদনের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেছেন।

#

আবদুল জলিল/গিয়াস/সুবর্ণা/বিপু/১৬৪০ ঘণ্টা
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‘সরকারি যাকাত ফান্ডে’ যাকাত প্রদানের আহবান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের

এ বছর সরকারি যাকাত ফান্ডের অর্থ ব্যয় হবে করোনা দুর্গতদের জন্য


ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :


করোনাভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার বিপুল জনগোষ্ঠী কর্মহীন ও রোজগারবিহীন অবস্থায় পতিত হয়েছে। সরকার অসহায়, দুস্থদের সহায়তায় বিভিন্ন কম‍র্সূচি হাতে নিয়েছে ও তাদের জন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দ ও ত্রাণের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে।এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকেও সরকারি যাকাত ফান্ডের অর্থ বর্তমান সংকটকালীন পরিস্থিতিতে যারা কর্মহীন হয়ে অসহায়, মানবেতর জীবনযাপন করছেন তাদের কল্যাণে ব্যয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, সরকারি যাকাত ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থ‍ সবসময় যথাযথভাবে ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক ব্যয় করা হয়ে থাকে। এই অর্থ প্রতি বছর অসহায় দুস্থদের আত্মকর্মসংস্থান, শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা কার্যক্রম, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা, বৃক্ষরোপন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, দুস্থ মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে। সরকারি যাকাত ফান্ডে জমাকৃত অর্থ আয়কর মুক্ত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি যাকাত ফান্ডে যাকাতের অর্থ প্রদান করে দেশের এই সংকটকালে আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসার জন্য দেশের বিত্তবান ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আহ্বান।
#
আনিস/গিয়াস/সুবর্ণা/বিপু/১৬১০ ঘণ্টা
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পবিত্র রমজান উপলক্ষে সাশ্রয়ী মূল্যে  টিসিবির পণ্য
দেশব্যাপী ৪৬৯টি ট্রাক সেলের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়
ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :


পবিত্র রমজান উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকাসহ প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়র পর্যায়ে ৪৬৯টি ট্রাক সেলের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৬৬৬.৫৪ মেট্রিক টন সয়াবিন তেল, ৩২০ মেট্রিক টন চিনি, ৯৩.৮ মেট্রিক টন মশুর ডাল, ৩২৭.৬ মেট্রিক টন ছোলা, ৫.৫ মেট্রিক টন খেজুর এবং ২৭.৩ মেট্রিক টন পেঁয়াজসহ মোট ১,৪৪০.৭৪ মেট্রিক টন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬০০ জন ক্রেতার কাছে বিক্রয় করা হয়েছে। প্রায় তিন হাজার ডিলারের মাধ্যমে এ সকল পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৫ লিটার সয়াবিন তেল, ৩ কেজি চিনি, ১ কেজি মশুর ডাল, ২ কেজি ছোলা, ১ কেজি খেজুর এবং ২ কেজি পেঁয়াজ বিক্রয় করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত পহেলা এপ্রিল থেকে দেশব্যাপী ট্রেডিং করপোরেশন অফ বাংলাদেশ (টিসিবি) উল্লিখিত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টিসিবির মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে চিনি প্রতি কেজি ৫০ টাকা, মশুর ডাল প্রতি কেজি ৫০ টাকা, সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ৮০ টাকা, ছোলা প্রতি কেজি ৬০ টাকা, খেজুর প্রতি কেজি ১২০ টাকা এবং পেঁয়াজ ৩৫ টাকা দরে বিক্রয় করছে।
#

লতিফ বকসী/গিয়াস/সুবর্ণা/বিপু/১৬০০ ঘণ্টা
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খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে কোন জমিই অনাবাদি রাখা যাবেনা -তথ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :


আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে গেছে। বৈশ্বিক এই দুর্যোগের কারণে পৃথিবীতে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। কিন্তু মহান স্রষ্টা বাংলাদেশকে উর্বর জমি দিয়েছে, খাদ্যাভাব মোকাবিলায় আমাদেরকে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে দেশের কোন জমিই অনাবাদি রাখা যাবেনা।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন, আমরা যেন এক ইঞ্চি জায়গাও অনাবাদি না রাখি। সেই লক্ষ্য নিয়েই সমগ্র বাংলাদেশে সরকার কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার বীজ কীটনাশকসহ নানা ধরণের কৃষি যন্ত্র ভর্তুকিতে বিতরণ করছে। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অধিক খাদ্য উৎপাদন করতে হবে এর ফলে অন্যদেরকেও সহায়তা করা যাবে বলে জানান তথ্যমন্ত্রী।

আজ (শুক্রবার) সকালে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সবজি বীজ, রিপার মেশিন ও বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে সমন্বয় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ ছিল, সেই খাদ্য ঘাটতির দেশকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমে খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশে রূপান্তর করেছেন। রাঙ্গুনিয়ায় প্রচুর শাক সবজি উৎপাদন হয়। আমাদের জমিতে তিনবার ফসল হয়। কোন কোন জমিতে চার ফসলও আবাদ হয়। সেজন্য কৃষকদের মাঝে নানা ধরণের সবজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

ড. হাছান মাহমুদ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রামের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সব সময় তাগিদ দেন। সে লক্ষ্য অর্জনে এখাতে উপজেলা পরিষদগুলোকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীগুলো চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কাছেও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। সঠিক বিতরণ যাতে নিশ্চিত হয় ইউপি চেয়ারম্যানদের অনুরোধ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, রাঙ্গুনিয়া উপজেলা করোনা থেকে এখনো অনেকটা সুরক্ষিত আছে। স্রষ্টার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত রাখে। এ ব্যাপারে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীগুলো সঠিকভাবে বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে আমরা নিজেদেরকে সুরক্ষা করতে পারবো।

জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চেয়ারম্যানদের প্রতি আহবান জানিয়ে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, সরকার যেই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে তার সুফল প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুল মোনাফ সিকদার, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম তালুকদার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কারিমা আক্তার, রাঙ্গুনিয়া থানার ওসি মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, কেন্দ্রিয় যুবলীগ নেতা শেখ ফরিদ উদ্দিনসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা অংশ নেন।

#

রাশেদ/গিয়াস/সুবর্ণা/বিপু/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর :  ১৬৫৭
কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন
ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :
          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় গতকাল পর্যন্ত ১ লাখ ৪৩ হাজার ১শ ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৭৮ কোটি ৮৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌
          রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৭০৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৩ হাজার ১৩৪ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২ হাজার ১০১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭ জন-সহ এ পর্যন্ত এ রোগে ২০৬ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ৯৪১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। 
          দেশে মোট ৩৩টি ল্যাব ও একটি বেসরকারি হাসপাতাল ইউনাইটেড হাসপাতাল লিমিটেডকে কোভিড-১৯ পরীক্ষার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২০ লাখ ৬১ হাজার ৮৯০টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ১৬ লাখ ১৪ হাজার ৮৮৪টি এবং ৪ লাখ ৪৭ হাজার ৬টি মজুত আছে। 
          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬১৫টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩০ হাজার ৯৫৫ জনকে।
#
তাসমীন/গিয়াস/সুবর্ণা/বিপু/১৭০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১৬৫৬

প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নে আবারো প্রতিনিধির দায়িত্বে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী


ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনী এলাকা টুঙ্গীপাড়া-কোটালীপাড়া’র উন্নয়নে আবারো প্রতিনিধির দায়িত্ব পেলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ।


আজ এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত একটি চিঠি ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।


চিঠিতে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে ব্যস্ততার জন্য জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচনী এলাকা-২১৭ গোপালগঞ্জ-৩ (টুঙ্গীপাড়া-কোটালীপাড়া)-এর উন্নায়ন কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ-কে প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হলো।


দীর্ঘ দিন ধরে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনী এলাকায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। 

#

আনোয়ার/জুলফিকার/লাভলী/১৬০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১৬৫৫
ডিজিটাল পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত


ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :


করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে জনসমাগম পরিহারের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে আজ সারাদেশে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'আমি ভয় করব না ভয় করব না' শীর্ষক প্রায় এক ঘন্টার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান নির্মাণ করে যা আজ বাংলাদেশ টেলিভিশন-সহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে একযোগে সম্প্রচারিত হয়।


অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করেন বাচিক শিল্পী ডালিয়া আহমেদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। এর আগে সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয় গান 'হে নূতন, দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' পরিবেশিত হয়।


রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'দুঃসময়' আবৃত্তি করেন বাচিক শিল্পী মাহিদুল ইসলাম। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অদিতি মহসীন এর কণ্ঠে 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে' পরিবেশনের পর নুনা আফরোজ এর রচনা, পোষাক ও মঞ্চ পরিকল্পনায় এবং নির্দেশনায় 'প্রাঙ্গণেমোর' নাট্যদলের নাটক 'আমি ও রবীন্দ্রনাথ' এর অংশবিশেষ দেখানো হয়। ডালিয়া আহমেদ আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান'।


লিয়াকত আলী লাকী'র নির্দেশনা ও লোক নাট্যদলের পরিবেশেনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'রথযাত্রা'র গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবেশনের পর 'বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের অবদান' শীর্ষক কথিকা পাঠ করেন কৃষ্টি হেফাজ। সমবেত কণ্ঠে জনপ্রিয় রবীন্দ্রসংগীত 'আকাশ ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান' পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।


উল্লেখ্য, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৫৯তম রবীন্দ্র জয়ন্তীর এ বিশেষ অনুষ্ঠান যৌথভাবে আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলাদেশ টেলিভিশন। অনুষ্ঠানের গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন-অর-রশীদ, পরিচালনায় মাহফুজা আক্তার ও উপস্থাপনায় ছিলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব আতাউর রহমান।
#
ফয়সল/জুলফিকার/লাভলী/১৫৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১৬৫৪

সাংবাদিক আসলাম রহমানের মৃত্যুতে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর শোক


ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :


দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আসলাম রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান।  


এক শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারীর এসময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের আরো একজনের জীবন প্রদীপ নিভে গেল, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। 


প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত আসলাম রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও তার শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপণ করেন। 

#

মাহবুবুর/জুলফিকার/লাভলী/১৫০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১৬৫৩

সাংবাদিক আসলাম রহমানের অকাল মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক


ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :


দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আসলাম রহমানের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখপ্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। 


গতকাল রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আসলাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। 


তথ্যমন্ত্রী তার শোকবার্তায় বলেন, করোনা মহামারীর এসময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের আরো একজনকে আমরা হারালাম, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। 


ড. হাছান প্রয়াত আসলাম রহমানের আত্মার শান্তি কামনা করেন ও তার শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#
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ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার


ঢাকা, ২৫ বৈশাখ (৮ মে) :


করোনা ভাইরাসের এই দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখে এ পর্যন্ত প্রায় সোয়া চার কোটি মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে সরকার।
       

৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৭ মে পর্যন্ত চাল বরাদ্দ করা হয়েছে এক লাখ ৩৩ হাজার ৪৩৫ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে প্রায় এক লাখ আট হাজার মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী পরিবার ৯৪ লাখ ১ হাজার ৭৫৪ টি এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা চার কোটি ২০ লাখ ৬৩ হাজার ৪২৮ জন।


ত্রাণ হিসেবে নগদ বরাদ্দকৃত প্রায় ৭৪ কোটি টাকার মধ্যে ৫৯ কোটি ৩৬ লাখ ৮৯ হাজার টাকা হতে বিতরণ করা হয়েছে ৫৫ কোটি ৪ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার ৫৬ লাখ ১২ হাজার ৩২৮ টি এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ২ কোটি ৫২ লাখ ২৩ হাজার ৯০ জন।


শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দকৃত ১৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১১ কোটি টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার ৩ লাখ ৬০ হাজার ৬১২ টি এবং লোকসংখ্যা সাত লাখ ৪১ হাজার ৩৬৭ জন ।

#
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